
নবীবংেশর অষ্টম নক্ষত্র ইমাম েরযার (আ) শাহাদত বার্িষকী
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সফর  মােসর  ৩০  তািরখ  ইসলােমর  ইিতহােস  একিট  েশােকর  িদন।  এ  িদেন  নবীবংেশর  অষ্টম  নক্ষত্র  ইমাম  েরযা  (আ)  শাহাদত  বরণ  কেরন।  িবশ্বমানবতার
মুক্িতকামী  মহান  পুরুষ,  ইসলােমর  প্রকৃত  স্বরূপ  উন্েমাচনকামী  কােয়মী  স্বার্থবাদী  মহেলর  িবরুদ্েধ  েসাচ্চার  প্রিতবাদী  েনতা  নবীবংেশর

দীপ্িতমান অষ্টম নক্ষত্র ইমাম েরযা (আ.)এর বার্িষকী উপলক্েষ সবাইেক জানাই আন্তিরক েশাক ও সমেবদনা ।
ইমাম েরজা (আ.)১৪৮ িহজিরর জ্িবলক্বাদ মােসর এগােরা তািরেখ এই ভূপৃষ্েঠ আগমণ কেরন। ।

 
নাম ও বংশ পিরচয় :

নাম : তাঁর আলী।
িপতা : নবীবংেশর সপ্তম ইমাম মূসা ইবেন জাফর (আ.)।

মাতার নাম :  উম্মুল বািনন নাজমা।
উপািধ : তার অেনক উপািধ রেয়েছ। এসব উপািধর মধ্েয বহুল পিরিচত কেয়কিট হেলা আবুল হাসান, েরযা, সািবর, রািয এবং ফািযল। তেব িতিন েরযা নােমই অিধক

প্রিসদ্ধ িছেলন।  

নবীবংেশর  প্রত্েযক  ইমােমর  জীবনই  িনষ্পাপ  ঐশ্বর্েয  পিরপূর্ণ  এবং  শাহাদােতর  মিহমায়  উজ্জ্বল।  ইরােনর  সর্েবাচ্চ  েনতার  ভাষ্য  অনুযায়ী
ইমামেদর  জীবেনর  সবেচ  গুরুত্বপূর্ণ  বষয়িট  হেলা  রাজৈনিতক  সংগ্রাম।  িহজরী  প্রথম  শতাব্িদর  দ্িবতীয়ার্ধ  েথেক  ইসলািম  েখলাফত  যখন
সুস্পষ্টভােবই  রাজতন্ত্েরর  রূপ  পিরগ্রহ  কের  এবং  ইসলািম  েনতৃত্ব  েজার-  জুলুমপূর্ণ  বাদশািহেত  রূপান্তিরত  হয়,  তখন  েথেকই  আহেল  বাইেতর
সম্মািনত ইমামগণ সমেয়াপেযাগী পদ্ধিতেত িবদ্যমান সকল অব্যবস্থা বা অসঙ্গিতর িবরুদ্েধ তাঁেদর রাজৈনিতক সংগ্রাম চালােত থােকন। তাঁেদর এইসব
রাজনীিতর  বৃহত্তর  লক্ষ্য  িছল  প্রকৃত  ইসলািম  সরকার  ব্যবস্থা  প্রণয়ন  এবং  ইমামেতর  িভত্িতেত  হুকুমাত  প্রিতষ্ঠা  করা।  বলাবাহুল্য  কােয়িম
স্বার্থবািদ  মহেলর  সমূহ  অত্যাচার-িনপীড়েনর  মুেখও  তাঁরা  তাঁেদর  এই  ইমামেতর  গুরুদািয়ত্ব  পালন  কের  েগেছন।  যার  ফেল  েযন  শাহাদােতর  পিবত্র
রক্ত েথেক জন্মলাভকারী লালাফুেল বাগােনর পর বাগান েছেয় যাবার পরও ইমামেতর েসই ধারা আেজা অব্যাহত রেয়েছ এবং তাঁেদর সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য-

উদ্েদশ্য বাস্তবায়েন তাঁেদর
েযাগ্য  উত্তরসূিরগণ  পৃিথবীর  িবিভন্ন  প্রান্েত  আেজা  তৎপর  রেয়েছ।  ইমামেতর  প্রদীপ্ত  আেলায়  উদ্ভািসত  পৃিথবী  তাই  তাঁেদর  যথার্থ  িদক-

িনর্েদশনায়  খুঁেজ  পাচ্েছ  প্রকৃত  ইসলােমর  সিঠক  িদশা।  ইমােমর  শুভজন্ম  তাই  সমগ্র  মুসিলম  জািতর  মুক্িতর  স্মারক।
ইমামত লাভ

আবুল হাসােনর বয়স যখন পঁয়ত্িরশ, তখন তাঁর িপতা ইমাম মূসা কােযম (আ)শাহাদাতবরণ কেরন। শাহাদােতর পর তাঁির েযাগ্য উত্তরসূির ইমাম েরযা (আ)
মুসিলম উম্মাহর েনতৃত্ব প্রদােনর গুরুভার গ্রহণ কেরন। তাঁর ইমামিতর সময়কাল িছল িবশ বছর। এই িবশ বছের আব্বাসীয় িতনজন শাসক যথাক্রেম বাদশাহ
হারুন এবং তার দুই পুত্র আিমন এবং মামুেনর শাসনকাল অিতক্রান্ত হেয়িছল। ইমাম েরযা তাঁর িপতা ইমাম মূসা (আ)এর নীিত-আদর্শেক অব্যাহত গিত দান
কেরন। ফেল ইমাম মূসার (আ) শাহাদােতর েপছেন েযই কারণগুেলা েদখা িদেয়িছল, স্বাভািবকভােবই ইমাম েরযাও েসই কারণগুেলার মুেখামুিখ হন। অর্থাৎ
কােয়িম স্বার্থবািদ মহেলর েনপথ্য েরােষর মুেখ পেড়ন িতিন। আব্বাসীয় রাজবংেশ বাদশা হারূন এবং মামুনই িছল সবেচ পরাক্রমশালী এবং েদার্দণ্ড
প্রতাপশালী।  তারা  প্রকাশ্েয  ইমামেদর  প্রিত  শ্রদ্ধাভক্িতর  কথা  বেল  েবড়ােতন  িকন্তু  েভতের  েভতের  ইমামেদর  রক্েতর  তৃষ্ণায়  তৃিষত  িছেলন।
ইমামেদর প্রিত তাঁেদর এধরেনর আচরেণর উদ্েদশ্য িছল দুেটা। এক, আলািভেদর আন্েদালেনর হাত েথেক রক্ষা পাওয়া, এবং দুই িশয়া মুসলমানেদর মন জয়
করা। ইমামেদর সােথ সম্পর্ক থাকার প্রমাণ থাকেল তােদর শাসনও ৈবধ বেল গৃহীত হেব-এ ধরেনর িচন্তাও িছল তােদর মেন। েকননা ; মুসলমানরা যিদ েদেখ
েয, হযরত আলীর (আ) পিরবারবর্েগর প্রিত বাদশাহর সম্পর্ক বা েযাগােযাগ রেয়েছ, তাহেল তারা আব্বাসীয়েদর শাসনেক ৈবধ মেন কের খুিশ হেব, ফেল তারা
আর িবেরািধতা করেব না । এরফেল তােদর শাসনকার্য পিরচালনা িনর্িবঘ্ন ও িনরাপদ হেব। ইমাম েরযা (আ) শাসকেদর এই অিভসন্িধমূলক রাজনীিত বুঝেত
েপের তােদর িবরুদ্েধ অভূতপূর্ব একিট েকৗশল অবলম্বন কেরন। তাঁর েকৗশলিট িছল এমন, যারফেল একিদেক বাদশা মামুেনর উদ্েদশ্যও ব্যর্থ হয়, অপরিদেক
মুসিলম িবশ্েবর জনগণও প্রকৃত সত্য উপলব্িধ করেত পাের। আর েসই সত্য হেলা এই েয, আল্লাহর িবধান অনুযািয় ইসলামী েখলাফেতর প্রকৃত উত্তরািধকার
েকবলমাত্র  নবী  পিরবােরর  পিবত্র  ইমামগেণর  ওপর  ন্যস্ত  থাকেব  এবং  তাঁরা  ব্যতীত  েকউ  ঐ  পেদর  েযাগ্য  নয়।  জনগেণর  মােঝ  এই  সত্য  প্রচািরত  হেল
স্বাভািবকভােবই তারা বাদশার িবরুদ্েধ েসাচ্চার হেয় উঠেব-এই আশঙ্কায় মামুন ইমাম েরযােক (আ) সবসময়ই জনগেণর কাছ েথেক দূের রাখার েচষ্টা কের।
শুধু ইমাম েরযা েকন প্রায় সকল ইমামেকই এভােব গণিবচ্িছন্ন কের রাখার জন্েয উমাইয়া ও আব্বাসীয় শাসকরা তাঁেদরেক কেঠার প্রহরার মধ্েয রাখার

ষড়যন্ত্র কের। তারপরও ইমামেদর সুেকৗশেলর কারেণ তাঁেদর বার্তা জনগেণর কােছ িঠকই েপৗঁেছ যায়।



শাহাদােতর িসঁিড় েবেয় েয ইসলাম জিমেয়েছ পািড়
কােলর যাত্রায় আেজা তা িবশ্বময় দীপ্িতমান

নবীবংশীয় ইমামেতর সুদীপ্ত ধারায়
আর জনগেণর কােছ ইমামগেণর বার্তা েপৗঁেছ যাবার ফেল জনগণ প্রকৃত সত্য বুঝেত পাের, এবং নবীবংেশর প্রিত আনুগত্য প্রকাশ করেত থােক। িবেশষ কের
বাদশা মামুেনর অপতৎপরতার িবরুদ্েধ ইমাম েরযা যখন দাঁিড়েয় েগেলন,  তখন ইরােকর অিধকাংশ েলাক মামুেনর িবরুদ্েধ চেল িগেয়িছল। হযরত আলীর (আ)
খান্দােনর েকউ বাদশাহর িবরুদ্েধ েগেল বাদশাহী েয হারােত হেব-এই আশঙ্কা মামুেনর মধ্েয িছল। যার ফেল মামুন একটা আেপাষনীিতর েকৗশল গ্রহণ
কের। বাদশাহ মামুন ইমামেক েখারাসােন আসার আমন্ত্রণ জানায়। ইমাম প্রথমত রািজ হন িন, িকন্তু পরবর্িতকােল তাঁেক আমন্ত্রণ গ্রহণ করেত বাধ্য
করা হেয়েছ । বাধ্য হেয় েশষ পর্যন্ত িতিন বসরা অিভমুেখ যাত্রা কেরন। িকন্তু পিথমধ্েয িতিন তাঁর গিতপথ পিরবর্তন কের ইরােনর িদেক পািড় েদন।
উল্েলখ্য  েয,  নবীবংেশর  মধ্েয  ইমাম  েরযাই  প্রথম  ইরান  সফর  কেরন।  যাই  েহাক,  যাত্রাপেথ  িতিন  েযখােনই  েগেছন  জনগণ  তাঁেক  সাদের  ও
স্বতঃস্ফূর্তভােব  গ্রহণ  কের।  ইমামও  নবী  কিরম  (সা),  তাঁর  আহেল  বাইত  ও  িনষ্পাপ  ইমামেদর  চিরত্র-ৈবিশষ্ট্য  এবং  ইসলােমর  সিঠক  িবিধ-িবধান
সম্পর্েক  জনগণেক  অবিহত  কেরন।  েসইসােথ  তাঁর  সফেরর  উদ্েদশ্য  অর্থাৎ  বাদশাহর  আমন্ত্রেণর  কথাও  তােদরেক  জানান।  চতুর  বাদশাহ  মামুন  ইমােমর
আগমেন তার সকল সভাসদ এবং অন্যান্য েলাকজনেক সমেবত কের বেলন, েহ েলােকরা ! আিম আব্বাস এবং আলীর বংশধরেদর মধ্েয অনুসন্ধান কের েদেখিছ, আলী িবন
মূসা িবন েরযার মেতা উত্তম েলাক দ্িবতীয় েকউ েনই। তাই আিম চাচ্িছ েয, েখলাফেতর দািয়ত্ব েথেক ইস্তফা েদব এবং এই দািয়ত্ব তাঁর ওপর ন্যস্ত
করেবা। ইমাম, মামুেনর রাজৈনিতক এই দুরিভসন্িধ সম্পর্েক জানেতন। তাই িতিন জবােব বলেলন, মহান আল্লাহ যিদ িখলাফত েতামার জন্েয িনর্ধািরত কের
থােকন, তাহেল তা অন্যেক দান করা উিচত হেব না। আর যিদ তুিম আল্লাহর পক্ষ েথেক েখলাফেতর অিধকাির না হেয় থাক, তাহেল আল্লাহর েখলাফেতর দািয়ত্ব
কােরা উপর ন্যস্ত করার েকােনা অিধকার েতামার েনই। ইমাম েশষ পর্যন্ত মামুেনর কথায় েখলাফেতর দািয়ত্ব িনেত অস্বীকার করায় মামুন ইমামেক তার
ভিবষ্যৎ  উত্তরািধকার  হেত  বাধ্য  কের।  ইমাম  েরযা  (আ)  েশষ  পর্যন্ত  িনরুপায়  হেয়  িকছু  শর্তসােপক্েষ  তা  গ্রহণ  কেরন।  শর্তগুেলার  মধ্েয

গুরুত্বপূর্ণ  দুিট  িছল  এরকম-এক,  িতিন  প্রশাসিনক  েকােনা  দািয়ত্ব  পালন  করেবন  না।
দুই,  দূের  েথেক  িতিন  েখলাফেতর  সম্পর্ক  রক্ষা  করেবন।  িতিন  েকন  এ  ধরেনর  শর্তােরাপ  কেরিছেলন,  তার  কারণ  দািয়ত্ব  গ্রহণকােল  প্রদত্ত  তাঁর
েমানাজাত েথেকই সুস্পষ্ট হেয় যায়। িতিন মুনাজােত বেলিছেলন -  েহ  েখাদা !  তুিম ভােলা কেরই জােনা,  আিম বাধ্য হেয় এই  দািয়ত্ব গ্রহণ কেরিছ।
সুতরাং আমােক এজন্েয পাকড়াও কেরা না। েযমিনভােব তুিম ইউসূফ ও দািনেয়ল (আ)েক পাকড়াও কেরা িন। েহ আল্লাহ ! েতামার পক্ষ েথেক েকােনা দািয়ত্ব ও
কর্তব্য ব্যিতত আর েকােনা কর্তৃত্ব হেত পাের না। আিম েযন েতামার দ্বীনেক সমুন্নত রাখেত পাির, েতামার নবীর সুন্নতেক যথার্থভােব বাস্তবায়ন
করেত  পাির  ।  ইমাম  েরযার  এই  দািয়ত্ব  গ্রহেণর  খবর  সর্বত্র  ছিড়েয়  পড়েল  আব্বাসীয়রা  ভীষণ  দুশ্িচন্তায়  পেড়  যায়।  তারা  েভেবিছল,  েখলাফত  বুিঝ
িচরিদেনর  জন্েয  আব্বাসীয়েদর  হাত  েথেক  আলীর  (আ)  বংশধরেদর  হােত  চেল  েগল।  তােদর  দুশ্িচন্তার  জবােব  বাদশা  মামুন  তার  মূল  অিভপ্রােয়র  কথা
তােদরেক  খুেল  বেলন।  তা  েথেকই  েবাঝা  যায়,  েযমনিট  আয়াতুল্লাহ  উজমা  খােমেনই  বেলেছন,  ইমামেক  েখারাসােন  আমন্ত্রণ  জানােনা  এবং  তার  পরবর্তী
িবিভন্ন কর্মকাণ্েডর েপছেন মামুেনর মূল উদ্েদশ্য িছল, িশয়ােদর ৈবপ্লিবক সংগ্রামেক িভন্নখােত প্রবািহত করা। যােত তােদর উত্তাল রাজনীিতেত
ভাটা পেড় যায়। দ্িবতীয় উদ্েদশ্যিট িছল আব্বাসীয় েখলাফতেক ৈবধ বেল প্রমাণ করা। তৃতীয়ত, ইমামেক উত্তরািধকার বানােনার মাধ্যেম িনেজেক একজন
আধ্যাত্িমক  ব্যক্িতত্ব  ও  মহান  উদার  িহেসেব  প্রমাণ  করা।  েতা  মামুেনর  এই  অিভসন্িধর  কথা  জানার  পর  আব্বাসীয়রা  ইমামেক  িবিভন্নভােব  েহয়  ও
মর্যাদাহীন কের েতালার েচষ্টা চালায়। িকন্তু জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় সমৃদ্ধ ইমামেক তারা িকছুেতই অপদস্থ করেত পাের িন। বাদশা মামুন একবার তার
সাপ্তািহক প্রশ্েনাত্তেরর আসের ইমামেক আমন্ত্রণ জানােলন। েসখােন ইমাম েকােনা এক প্েরক্ষাপেট মামুেনর িসদ্ধান্েতর িবরুদ্েধ অিভমত েদন।
এেত  বাদশা  ভীষণ  ক্েষেপ  যান  এবং  ইমােমর  িবরুদ্েধ  অন্তের  ভীষণ  িবদ্েবষ  েপাষণ  করেত  থােকন।  এইভােব  ইমামত,  জনপ্িরয়তা,  েখলাফত,  আলীর  বংশধর
প্রভৃিত িবিচত্র কারেণ বাদশাহ ইমােমর িবরুদ্েধ শত্রুতা করেত থােক। পক্ষান্তের জনগণ উপলব্িধ করেত পাের েয, েখলাফেতর জন্েয মামুেনর েচেয়

ইমামই েবিশ উপযুক্ত।

শাহাদত :
ইমােমর  িবরুদ্েধ  মামুেনর  ক্েরাধ  এবং  িহংসা  যেতা  বাড়েত  থােক,  ইমামও  মামুেনর  িবরুদ্েধ  অকপট  সত্য  বলার  ক্েষত্ের  িনর্িভক  হেয়  ওেঠন।
েকােনাভােবই  যখন  ইমামেক  পরাস্ত  করা  েগল  না,  তখন  মার্ভ  েথেক  বাগদােদ  েফরার  পেথ  ইরােনর  বর্তমান  মাশহাদ  প্রেদেশর  তূস  নামক  অঞ্চেল  মামুন
ইমামেক আঙ্গুেরর সােথ িবষ প্রেয়াগ কের হত্যা কের হৃদয়জ্বালা েমটাবার েচষ্টা কের। তখন ইমােমর বয়স িছল পঞ্চান্ন বছর। আসেল িবষ প্রেয়ােগ
ইমােমর সামিয়ক মৃত্যু ঘটেলও আসল মৃত্যু ঘেটিছল মামুেনরই। পক্ষান্তের ইমাম শাহাদােতর েপয়ালা পান কের েযন অমর হেয় েগেলন িচরকােলর জন্েয।
তার  প্রমাণ  েমেল  মাশহােদ  তাঁর  পিবত্র  সমািধস্থেল  েগেল।  প্রিতিদন  িবশ্েবর  িবিভন্ন  প্রান্ত  েথেক  কাতাের  কাতাের  মানুষ  আেস  মাযার  িযয়ারত
করেত। েকেনা তারা ইমােমর মাযাের এেস িভড় জমান !  এ সম্পর্েক িযয়ারতকারীগণ িবিভন্নভােব তাঁেদর আেবগ-অনুভূিত জািনেয়েছন। একজন বেলেছন, আিম
যখনই বা েযখােনই েকােনা সমস্যার সম্মুখীন হই, তখনই ইমাম েরযার (আ) মাযাের চেল আিস। এখােন এেস আল্লাহর দরবাের সমস্যার সমাধান েচেয় েদায়া
কির। আিম বহুবার লক্ষ্য কেরিছ, ধর্মীয় এবং পিবত্র স্থানসমূহ িবেশষ কের ইমাম েরযার পিবত্র মাযাের এেল মেনােবদনা ও সকল দুঃখ-কষ্ট দূর হেয়
যায় এবং একধরেনর মানিসক প্রশান্িতেত অন্তর ভের যায়। মেনর েভতর নবীন আশার আেলা েজেগ ওেঠ । এভােব িবিভন্নজন িবিভন্নভােব তাঁেদর অিভজ্ঞতা ও
আন্তিরক প্রশান্িতর কথা বেলেছন। জীিবতাবস্থায় িযিন মানুেষর কল্যােণ িছেলন আত্মিনেবিদত, শহীদ হেয়ও িতিন েয অমরত্েমর আধ্যাত্িমক শক্িতবেল



! একইভােব মানবকল্যাণ কের যােবন-তােত আর আশ্চর্য হবার কী আেছ


